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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
পেশা Wსტ\S}
কেদারের মনে আলোড়ন তুলে দিয়ে যায় অঞ্জলি।
জীবস্তু বাস্তব একটা মানুষ অঞ্জলির দাদা অনাদি, তার বিজ্ঞান-চৰ্চা ছেড়ে দেবার কাহিনি আরও সুস্পষ্ট করে দিয়েছে তার নিজের জীবনের আগামী দিনের সমস্যাকে। তাকেও আপাস করতে হবে, টাকার জন্য আদর্শ বিসর্জন দিতে হবে, গীতা ছাড়বে না !
কিন্তু তার আদর্শটা কী ? বড়ো ডাক্তার হওয়া আর গীতাকে পাওয়ার চিন্তা এতদিন যেন চেতনাকে তার আচ্ছন্ন করে। রেখেছিল। গীতার বাপের পয়সায় বিদেশে গিয়ে বড়ো ডাক্তার হয়ে এলে নীচের তলার আপনজনদের সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে হবে, এতদিন এটাই ছিল তার কাছে আসল সমস্যা। শুধু গীতাকে অবলম্বন করে আরেকটি ডাক্তার পাল হয়ে এতকালের আত্মীয়বন্ধুদের ত্যাগ করে নতুন আত্মীয়বন্ধু খুঁজে নিয়ে যান্ত্রিক একঘেয়ে জীবনে সে কি সুখী হতে পারবে ?
আজ তার প্রথম মনে পড়ে যায় যে ও ভাবে বড়ো ডাক্তার হলে জীবনের কোন আদর্শটা যে তার ক্ষুণ হবে সে তা স্পষ্টভাবে জানে না !
ছেলেবেলা থেকে যাদের আপনি বলে জানে তাদের ছাড়তে হবে-এটাই কী সব ? সেবাব্রত তার আদর্শ নয়। ডাক্তার হয়ে বিনা ফি-তে রোগী দেখে বেড়িয়ে দেশোদ্ধারের স্বপ্ন সে দেখে না। {
কিন্তু তার স্বপ্নটা কী ? গীতাকে যদি সে বাদও দেয় জীবন থেকে, ওভাবে বড়ো হবার কল্পনা বাতিলও করে দেয়আত্মীয়বন্ধু নিয়ে সাধারণ ডাক্তার হয়ে সাধারণ জীবনটাই সে যাপন করবে !
একটু ছোটাে স্কেলে গরিব মানুষের স্তরে ডাক্তার পালেরই যান্ত্রিক স্বার্থপর"। জীবন ! দেশের গরিব মানুষ, নিপীড়িত অসহায় মানুষদের জন্য তার মমতা আছে। গীতা অঞ্জলি জ্যোতিদের আড়াল করে মাঝে মাঝে ট্রামের বুগণা, বউটি সদলবলে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়, ঘরে ঘরে অচিকিৎসায় বিনা চিকিৎসায় মানুষকে রোগে ভুগতে আর মরতে হয় বলে প্ৰাণটা তার ক্ষোভে ভরে থাকে, কিন্তু ওদের জন্য কী করবে তা তো সে কখনও ভাবেনি !
অনাদি তবু জানে কোন আদর্শটা সে ত্যাগ করছে। ব্যবঙ্গা যতই ব্যাহত আর সংকুচিত হােক বৈজ্ঞানিক হয়ে বিজ্ঞান-চৰ্চা করাই যে তার কর্তব্য, এটা সে স্বীকার করে।
তারও কী শুধু এইটুকুই আদর্শ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হয়ে ডাক্তারি করা ? গীতার স্বামী এবং বড়ো ডাক্তার হলে গরিব রোগীদের মনে মনে মমতা করার সুযোগ হারাবে-এইটুকুই তার আপত্তি ?
নিজের এই নতুন চিস্তার ফঁাকে অঞ্জলির কথা তার মনে পড়ে। অঞ্জলির জন্য সে মমতা বোধ করে। সেই সঙ্গে স্বস্তিবোধ । অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতাই তার জুটেছে অনুমান করা যায়। তবে অঞ্জলি কাবু হয়নি। কে জানে কী ভবিষ্যৎ অঞ্জলির ?
Գ
কেদার বাড়ি ফিরতেই অমলা বলে, জানো দাদা, জ্যোতিকে আজ একচেটি নিয়েছে পরিমালদা।
তার বেশ খুশির ভাব। জ্যোতি আজ শাস্ত লাজুক শুচিবাইগ্রস্তা বউ হয়েছে কিন্তু তার
আগেকার পাগলামি আজও অমলা ক্ষমা করতে পারেনি। বোধ হয় নিরীহ লাজুক বউ হয়েও
বাছবিচার ছোঁয়াছুয়ি নিয়ে সে যে বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, এটাও অমলার পছন্দ হয় না বলে !
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